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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
আত্মপরিচয় 38%
এখানে যেমন জাহান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে জানন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মাহুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে স্থষ্টিপরতার জায়গায় নির্মাণপরতা আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর বন্ধ কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায় । কবির সাহিত্যিক কাব্য যে ছন্দ ও ভাষাকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় সে একান্তই তার নিজের আয়ত্ত্বাধীন। কিন্তু যেখানে বহু লোককে নিয়ে স্বষ্টি সেখানে স্মৃষ্টিকার্ষের বিশুদ্ধতা-রক্ষা সম্ভব হয় না । মানবসমাজে এইরকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্ত সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে । তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি ৰে ভবিষ্কতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না ।
জানি নে আর কখনো উপলক্ষ হবে কি না, তাই আজ আমার আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে দাড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্রভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছ। করেছি। কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে কাজের সম্পূর্ণ সামঞ্চস্ত কখনোই সম্ভবপর হয় না । তাই নিজেকে দেখতে হয় অস্তদিকের প্রবর্তন ও বহিদিকের অভিমুখিত থেকে । আমি আশ্রমের আদর্শ-রূপে বার বার তপোবনের কথা বলেছি । সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাই নি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই। তাই স্বভাবতই সে অাদর্শকে আমি কাব্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি। বলতে চেয়েছি 'পশু দেবস্ত কাব্যম্’, মানবরূপে দেবতার কাব্যকে দেখো । জাবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার ; তাই তাকে স্পষ্ট জানতে গেলে বস্তুগত আয়োজনকে লঘু করতে হয়। ধারা প্রথম অবস্থায় আমাকে এই আশ্রমের মধ্যে দেখেছেন তারা নিঃসন্দেহ জানেন এই আশ্রমের স্বরূপটি আমার মনে কিরকম ছিল। তখন ॐकद्रभदिव्रजष्ठा श्लि ७ब्र विालयए । नद्रल छौषमषांजा ७षांटम फ्रांद्र शिएक दिखांद्र করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছত। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে । ষে শাস্তকে শিবকে জদ্বৈতকে ধfানে অস্তরে আহবান করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে । কেননা, কর্ম श्णि गश्व, निणषडि झ्नि मद्रज, झाजनशा हिज चल्ल, ७क्९ अल्ल ८क्-कद्रबन निक्क ছিলেন আমার সহযোগী তার অনেকেই বিশ্বাস করতেন, এতক্ষি, থলু অক্ষরে DA BBB BBS gD DDDBBB DDD BBS BBS BBS BBBBB
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